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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Sove মানিক রচনাসমগ্ৰ
খুব ভড়কে গেছ ? গেছি বইকী। বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না। মনকে কত বুঝাই, কিন্তু লোকে এই মুখ দেখবে। ভাবলে শরীর অবশ হয়ে আসে।
কেদার তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু আমাকে তো অনাযাসে দেখালে ? বিশেষ लख्छN3 १ibछ भाग शbछ मां ?
অঞ্জলি বলে, আপনি যে ডাক্তার। আপনার কথা আলাদা। আপনি জানেন এটা কোনো খারাপ ব্যারাম নয়। কিন্তু অন্যেরা ঘেন্না করবে। অনেকে ভাববে এটা এক রকমের কুণ্ঠ হয়েছে। আমিও আগে তাই ভাবতাম !
কেদার চুপ করে থাকে। অঞ্জলি বলে, আচ্ছা, এটার চিকিৎসা নেই। আমার যে এত বিশ্ৰী লাগছে, পাঁচজনের সামনে বেরোতে মনে জোর পাচ্ছি না-এর যদি চিকিৎসা থাকত ! আপনারা- ডাক্তাররা যদি আমার কাছে এটাকে আব্ব লোকে কী ভাববে, সে ভাবনা তুচ্ছ করে দিতে পারতেন !
কেদার সহজ শাস্তভাবে বলে, ও জন্য ডাক্তারের দরকার হবে না, তোমার মনের কোনো রোগ হয়নি-সে রোগের চিকিৎসাও ডাক্তার জানে। বন্ধু বলে আমায় ডেকেচু, আমিই তোমাকে ভাবসা দিয়ে যেতে পারব মনে হচ্ছে । কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ঠিক হয়ে যাবে ? নিশ্চয় ! অন্য সাধাবণ মেযের এ বকম হলে এতটা ফ্যাসাদ হত না, তুমি বেশি বকম সান্দর ছিলে কি না, তুমি তাই বেশি রকম বিব্রত হযে পড়েছি। কিন্তু তোমাবও সমে যাবে। এটা তুচ্ছ হয়ে না যাক, অভ্যাস হয়ে যাবে, বেশি আর পীড়ন করবে না। মাঝে মাঝে হিমতো পুব কষ্ট হলে –কিন্তু সাধারণভাবে একরকম ভুলেই থাকবে। বাইরেও বেরোবে, দশজনের সঙ্গে মেলামেশাও কববে, নিজের একটা জীবনও গড়ে তুলবে।
ঠিক তো ? ঠিক বইকী। দেশের লোকের কথা যদি ভাবতে আরম্ভ করো, চিকিৎসা করলেই সেবে যায ৩ধু কত হাজার হাজার মানুষ বোগে ভূগে মবছে আর পঙ্গু হয়ে আছে খেযাল করো, মনে হবে, দুব, আমার তো কিছুই হয়নি । যুদ্ধেব ফলে পৃথিবীর কত মানুষকে যে কানা খোড়া হয়ে, বীভৎস বিকৃত শরীর নিযে জীবন কাটাতে হয় যদি ভাব
অঞ্জলি মন দিযে শূলে যায়। যাদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের দরদ জাগার ফলে ডাক্তার কেদার গীতাকে পাবাব এবং ডাক্তার পাল হবার সুযোগ নিতে ইতস্তত করেছে, ডাক্তারি জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাই যে বিরাট রুগণ জীর্ণ আহত মানবতার দিকে মনটাকে তার ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে এনেছে শুধু নিজে বড়ো হবাব স্বপ্ন থেকে, তাদের কথা বেশ খানিকটা আবেগের সঙ্গেই বলে বইকী কেদার !
যদি ডাক্তার হতে, নিজে যদি দেখতে ব্যাপারটা, তুমি নিজেই ভাবতে তোমার কিছুই হয়নি । অঞ্জলি বলে, এখন দেখছি, বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখানোর বদলে আগে আপনাকে ডাকলেই लांगों श्5 !
কেদার খুশি হয়ে বলে, বললাম না, ডাক্তারের চেয়ে বন্ধু তোমার বেশি কাজে লাগবে ! অঞ্জলি বলে, আপনি সত্যি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কী ঠিক করলাম জানেন ? ডাক্তারি পড়ব।
গীতা বাইরে যাবার জন্য প্ৰস্তুত হচ্ছিল। কেদার এসেছে শুনে তার বুক কেঁপে যায়। কেদার হয়তো তাকে হার মানাতে এসেছে !
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